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বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
২০১০ সালে রবীন্দ্রনাথের ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনকালে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম, বাংলাদেশে আমরা রবীন্দ্রনাথের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করব।  
শাহজাদপুরবাসীর জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত আনন্দের দিন। কারণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শাহজাদপুরে সেই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হতে যাচ্ছে। 
আজকে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হল। এর মাধ্যমে সিরাজগঞ্জবাসী তাঁদের জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের যে দাবী করে আসছিল তা পূরণ হতে যাচ্ছে। বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতিও আমরা দিয়েছি।
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র গবেষণা ও চর্চার পাশাপাশি সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যকলা, নৃত্য ও চারুকলা, সামাজিক বিজ্ঞান, কৃষি, সমবায়, জীববিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হবে।
এ অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করছি। 
সুধিবৃন্দ,
এ ভূখন্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল গভীর আত্মিক সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের এক বিশেষ পর্বে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, নওগাঁর পতিসর ও কুষ্টিয়ার শিলাইদহে জমিদারি দেখাশোনার জন্য অবস্থান করেন।
জমিদারি পরিচালনা করলেও তিনি অন্য জমিদারদের মত শুধু প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে কোষাগার স্ফীত করার কাজে লিপ্ত ছিলেন না। বরং তিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গে সাধারণ মানুষের দূঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তাঁদের দুর্দশার কারণগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। 
রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন, কৃষির আধুনিকায়ন ছাড়া কৃষি-নির্ভর বাংলার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পাশাপাশি পুঁজির সরবরাহ না থাকলে কৃষিজীবী মানুষেরা মহাজনের কাছে বন্দী হয়ে থাকবে। 
এসব চিন্তা থেকেই তিনি সমবায় সমিতি, কৃষি-ব্যাংকিং ও নানা সামাজিক সহায়তা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য আমেরিকায় পাঠান। বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পাঠান পশু পালন বিষয়ে শিক্ষার জন্য। জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙুলীকেও তিনি কৃষি বিষয়ে পড়াশোনার জন্য আমেরিকা পাঠান।
সেই সময়ে তিনি আধুনিক চাষবাসের প্রচলন করেন। চাষাবাদের জন্য ট্রাক্টর আমদানি করেন। আর কৃষিক্ষেত্রে এসব বিপ্লবের ক্ষেত্র হিসাবে তিনি বেছে নেন পূর্ব বাংলাকে।
এ অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ নিজের সাড়ে চার হাজার বিঘা জমি গোচারণ ভূমি হিসেবে কৃষকদের দান করেছিলেন। যার উপর ভিত্তি করে শাহজাদপুর অঞ্চলে দুগ্ধ খামার গড়ে উঠে। মানুষের আয়-উপাজর্নের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
আজও এখানকার মানুষের জীবিকার অন্যতম প্রধান উৎস দুগ্ধ উৎপাদন। তাঁদের উৎপাদিত দুগ্ধের বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।
মৎস্য চাষের জন্য তিনি দীঘি ও পুকুর খনন করে দেন। তিনি বিনা পয়সায় গরীবদের মাঝে ওষুধ বিতরণ করতেন। নগদ অর্থ সাহায্য করতেন। কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকদের আর্থিক সহায়তা দিতেন বিয়ের খরচ হিসেবে। শাহজাদপুর প্রথম পরিদর্শনে এসেই তিনি ১ লাখ ৮ হাজার টাকার খাজনা মওকুফ করে দেন।
রবীন্দ্রনাথই প্রথম এ অঞ্চলে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ঋণ প্রবর্তন করেন। নোবেল পুরষ্কার থেকে প্রাপ্ত অর্থের প্রায় সবটাই তিনি সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করেন।
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানুষের মনোজগতের কবি। মানুষের মানবিক মূল্যবোধ এবং আত্মশক্তি জাগরণে তাঁর লেখা চিরকাল প্রেরণা যুগিয়ে যাবে। 
অন্যদিকে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাজনীতির কবি। মানুষের রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্রবোধ এবং ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মানুষকে চিরদিন অনুপ্রেরণা দেবে।
বঙ্গবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। বিশেষ করে কবিগুরুর দেশত্বাবোধক গান ও কবিতা তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামে সাহস এবং উৎসাহ যুগিয়েছে। 
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার বহু আগেই জাতির পিতা রবীন্দ্রনাথের ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ গীতিকবিতাকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেন। দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীন ভূখন্ড ও আত্মপরিচয়ের সুযোগ করে দেন।
পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, আন্তর্জাতিকতাবাদ, মানবকল্যাণ এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ভাবনাগুলো বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনায় স্থায়ীভাবে আসন করে নিয়েছিল। 
জাতির পিতা আজীবন এসব বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করেছেন। এমন কি আমাদের সংবিধানেও এসব বিষয়কে তিনি গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভূক্ত করেন।
কিন্তু, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে সপরিবারে নিহত হলে বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলা’ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে। কারণ, ৭৫-পরবর্তীকালে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে, তারা শুধু এসব চেতনা থেকে বিচ্যুতই হয়নি, বরং উল্টোপথে হেঁটেছে। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বিলোপ করেছে, সমাজে বিভক্তি এনেছে, মৌলিক অধিকার হরণ করেছে, স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন করেছে এবং মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পরিবর্তে নিজেদের পকেট ভারী করেছে। 
সুধী,
রবীন্দ্রনাথ আমাদের চির-অহঙ্কারের নাম। তাঁর লেখা একদিকে আমাদের মনোজগতকে করেছে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে বাঙালিকে বিশ্বদরবারে পরিচয় করে দিয়েছে।
কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ব্যাকরণ, জীবনীমূলক রচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও পত্রসাহিত্যসহ সাহিত্যের সকল শাখায় ছিল তাঁর উজ্জ্বল ও সরব উপস্থিতি। বিশেষ করে তাঁর গানের বাণী ও সুরে যে কোন মানুষ মুগ্ধ হতে বাধ্য। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মাত্রই তাই রবীন্দ্র-আচ্ছন্ন। 
মধ্যবিত্ত বাঙালির উপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাবের কারণে একসময় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি ভীত হয়ে পড়ে। তারা তৎকালীণ পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি গণমাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করে। এমন কি ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালনের উপরও নেমে আসে নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক, সচেতন মানুষ আইউব সরকারের এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সাড়ম্বরে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন করে।
সমবেত গুণীজন,
রবীন্দ্রদর্শনের মূলে আছে গণতান্ত্রিকতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক মানবিক বিশ্বায়নের স্বপ্ন। উপনিবেশবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান আজও আমাদের প্রেরণার উৎস। 
সংঘর্ষের বদলে শান্তি, বিভাজনের বদলে ঐক্য এবং ধ্বংসের বিরুদ্ধে চিরদিন সৃষ্টির গান গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সে কারণেই আমরা দেখি ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে তিনি ইংরেজ প্রদত্ত ‘নাইট’ উপাধি প্রত্যাখান করেন।
দেশ তাঁর কাছে শুধু ভৌগলিক সীমারেখা ছিল না বরং দেশকে তিনি কল্পনা করতেন ‘সোনার বাংলা’ রূপে। ১৯৭১-এ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথের সেই সোনার বাংলাকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন। 
তাঁর কবিতা-গল্প-গান ও পত্রগুচ্ছে পূর্ববঙ্গের মানুষ ও মাটি উঠে এসেছে সাবলীলভাবে। এখানকার নিবিড় নিসর্গ, মমতাময়ী নারী, সরল শিশু, আউল-বাউল-বোষ্টমী রবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য। বাংলার নদ-নদী, সবুজ গ্রাম রবীন্দ্রনাথকে বিমোহিত করেছিল। 
সোনারতরী কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: ‘‘বাংলাদেশের নদীতে নদীতে, গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি। এর নতুনত্ব চলন্ত বৈচিত্রের নতুনত্ব।’’
সুধিবৃন্দ,
২০১১ সালে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্যোগে সার্ধশত রবীন্দ্রজন্মবর্ষ এবং ২০১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির শতবর্ষ সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে আমরা সাংস্কৃতিক মৈত্রীর এক অনন্য নিদর্শন স্থাপন করি। 
এবছর জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর উদ্বোধন পর্ব শাহজাদপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতই আমরা বিশ্বাস করি কেবল রাজধানীতে নয়, জাতির প্রাণ ছড়িয়ে আছে দেশের নানাপ্রান্ত জুড়ে। 
দেশের সব অঞ্চলের সকল মানুষের সম-উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমেই সার্বিকভাবে বাংলাদেশ ২০২১ সালে স্বাধীনতার সমৃদ্ধ সুবর্ণজয়ন্তীর দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করতে পারব। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। আজ এসব চিন্তা আর কল্পনা নয়। আমাদের কাজের মাধ্যমে এসব বাস্তবে রূপ পেতে যাচ্ছে।
দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় এখন ১২০০ ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বিগত ৬ বছরে গড় প্রবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ। অর্থনৈতিক এবং মানব উন্নয়ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে ভালো।
রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র পরিচালনায় সমবায়কে যেমন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি তৃণমূলের মানুষের উন্নয়নে নিয়েছিলেন ব্যাপক কর্মসূচি। 
আমরাও বয়স্কভাতা-বিধবাভাতা-আশ্রয়ণ প্রকল্প, কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তৃণমূলের মানুষের জীবনমান-উন্নয়নে বিস্তারিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। 
সেই সঙ্গে আঞ্চলিক ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সব ধরনের সংঘাতের বিরুদ্ধে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে ন্যায় ও সত্যের শাসন প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য একটি অসাম্প্রদায়িক, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। 
একটি বিশেষ মহল যারা বাংলাদেশের সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল তারা জঙ্গিবাদ কায়েমের মধ্য দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়। কিন্তু বাংলার মানুষ তাদের সে উদ্দেশ্য পূরণ হতে দিবে না। কারণ আমরা রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের উত্তরসূরী। তাঁরা আমাদের শিখিয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।   
সুধিবৃন্দ,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ই আমাদের আত্মার আত্মীয়। আমরা দুজনকেই সমানভাবে সম্মান করি। বাংলাদেশের সাথে তাঁদের ছিল নিবিড় সম্পর্ক।
ইতোমধ্যে আমরা সারাদেশে রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ সংরক্ষণের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি রবীন্দ্রচর্চা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারেও সংস্কৃতিকর্মীদের সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি। 
পশ্চিমবঙ্গে শান্তিনিকেতনে ‘বাংলাদেশ ভবন’ নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।  সেখানে বঙ্গবন্ধু কর্নার, বাংলাদেশ কর্নার এবং মুক্তিযুদ্ধ-৭১ এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি কর্নার থাকবে। এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে বাংলাদেশের দৃপ্ত অবস্থান তুলে ধরা সহজ হবে। 
রবীন্দ্রনাথের চেতনা ও আদর্শ ধারণ করে সব ধরণের শোষণ-বঞ্চনা-অবিচার-সংঘাত এবং বোমাবাজি-সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সকল নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। 
শেষ করার আগে কবিগুরুর একটি উক্তি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
বিশ্বভারতী গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী’র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: 
‘‘কখনো কখনো কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক গোঁড়ামি জেগে উঠে, রস সৃষ্টিশালায় ডিক্টেটরি করতে আসে, বাইরে থেকে দম্ভহাতে তাদের শাসন চালায়, মনে করে চিরকালের মতো অপ্রতিহত তাদের প্রভাব। তাদের তকমা চোখ ভোলায় যাদের, তারা রসরাজ্যের বাইরের লোক, তারা রবাহুত, এক-একটা বিশেষ রব শুনে অভিভূত হয়, ভিড় করে।’’  (শ্রীনিকেতন, ৩০/৬/৩৯) 
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি জাতীয় পর্যায়ে ১৫৪তম রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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